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ফাতওয়া নাম্বার: ১৪৭ প্রকাশকালঃ০১-০২-২০২১ ইং 
গণতান্ত্রিক শাসন ইসলামি শাসন নয় কেন? 
প্রশ্ন: 
ইমামত ও খিলাফত কাকে বলে? গণতান্ত্রিক শাসন ইসলামি শাসন নয় 
কেন? 
উত্তর: 
ইমামত (2০১) 


আভিধানিক অর্থে ইমামত বলা হয় কাফেলার সামনে চলা, পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যাওয়া, দিক নির্দেশনা দেয়া ইত্যাদি। যারা একাজগুলো করেন 
তাদেরকে বলা হয় ইমাম। এহিসেবেই সমাজের সর্দার, নেতা ও 
অনুসরণীয় ব্যক্তিদের ইমাম বলা হয়। যেহেতু তারা সমাজে অগ্রগণ্য 
বিবেচিত, তারা জাতিকে পরিচালনা করেন এবং সাধারণ লোকজন 
তাদের অনুসরণ করে। একারণেই খলিফাতুল মুসলিমিনকে ইমাম বা 
ইমামুল মুসলিমিন বলা হয়।-লিসানুল আরব: ১২/২৪-২৬, 
তাজুলআরুস: ৩১/২৪৩-২৪৫, আলমু. জামুল ওয়াসিত: ১/৩৭, 
মু" জামু লুগাতিল আরাবিয়্যাতিল মুআসিরাহ: ১/১২০ 


এঅর্থেই কুরআনে কারিমে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ইমাম বলা 
হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


(LEAs SY) 
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আমি আপনাকে সকল মানুষের ইমাম বানাবো। -সুরা বাকারা (০২): 
১২৪ 


অর্থাৎ পরবর্তীদের জন্য আমি আপনাকে অনুসরণীয় আদর্শ বানাবো।- 
তাফসীরে কাশশাফ: ১/১৮৪, তাফসিরে নাসাফি: ১/১২৭ 


এমনকি আভিধানিক অর্থে যে কোনো অনুসরণীয় ও মান্য জিনিসকেই 
ইমাম বলা হয়; ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক নয়। এজন্যই কুরআনে কারিমে 
তাওরাতকে ইমাম বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


পর্ণ পর পাখি 


(459001৯৩৩৫4 ৩99) 
“এর আগে মুসার কিতাব এসেছে ইমাম ও রহমত হয়ে। -সুরা 
আহকাফ (৪৬): ১২ 
অর্থাৎ অনুসরণীয় ও পথ প্রদর্শক হিসেবে। -তাফসিরে নাসাফি : 
৩/৩১৭ 
ইমাম শব্দটি ভালোর জন্য যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি মন্দের জন্যও 
ব্যবহৃত হয়। এজন্য কাফের নেতাদেরকেও কুরআনে কারিমে 


“আইন্মাতুল কুফর (ইমাম শব্দের বহুবচন: আইনম্মাহ) বলা হয়েছে। 


[12:22] (১৮124715) 


“তোমরা কুফরের ইমামদের বিরুদ্ধে কিতাল কর। -সুরা তাওবা 
(১০): ১২ 
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অবশ্য মুসলিম সমাজে ইমাম শব্দটি সাধারণত ভালো অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়। বিশেষত শরয়ী যে কোন বিষয়ে অনুসৃত, মান্য বা বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিকে ইমাম বলা হয়, যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম বুখারী, ইমাম 
গাযালী, ইমামুল মুসলিমিন (মুসলিম শাসক), নামাযের ইমাম ইত্যাদি। - 
আলইমামাতুল উজমা: ১৭ 


খিলাফত (৯১৬) 


আভিধানিকভাবে খিলাফাহ অর্থ অন্যের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি হয়ে 
তার কার্যক্রম চালানো।-মাকায়িসুল লুগাহ, ইবনে ফারেস (৩৯৫ হি. ): 
২/২১০; আলমুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন, রাগেব ইস্পাহানি 
(৫০২ হি.): ২৯৪ 


যে এপ্রতিনিধিত্ব করে, তাকে বলা হয় তার খলিফা। এহিসেবেই ইমামুল 
মুসলিমিনকে খলিফা বলা হয়। কারণ, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিরূপে তাঁর আনীত দ্বীন যমিনে বাস্তবায়ন করেন। 
-মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদুন : ১/২৫৫ 


পরিভাষায় ইমামত ও খেলাফত পরস্পর সমার্থক। ইমামত বলতে 
খেলাফতই বুঝায় 


মাওয়ারদি রহ. (৪৫০ হি.) বলেন, 
১৩৭ GA ly al Ll > 0 5901 ১৬ ৪১০০ ৮০৮৯ 


(15:০০) ৬১১৬৭) lel) 


ইমামত হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
প্রতিনিধিরূপে দ্বীনের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং (দ্বীন অনুযায়ী) 


দুনিয়া পরিচালনা করা।, -আলআহকামুস সুলতানিয়া: ১৫ 
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অবশ্য ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত কর্তৃত্ব ও পরিচালনাকে ইমামত বা খেলাফত বলে 
না। খেলাফত বলে মুসলিম বিশ্বের সার্বজনীন কর্তৃত্বকে। খলিফা হন 
একজন, বাকি সকলে সকল বিষয়ে তার কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের অধীন 
থাকে। ইমাম কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর ও আমীরকে ইমাম বা খলিফা 


বলা হয় না। এজন্য অনেকে ইমামতের সংজ্ঞায় “সার্বজনীন কর্তৃত্ব 
বলেছেন। 


যেমন ইবনে আবিদিন শামি রহ. (১২৫২ হি.) বলেন, 

৬৮০ _ | ০৮ ২৪৯৬০ ৩০03 ৩০০। ও ২০৬০ ৪০০06 ০৬০৪০ ও ৮৪০৮ 
(54811) 0৬1 ১১) ৬৪৭৫৮ ৩ ৪৬৬৪ ০৬০ ১407 ১ এড ঞ। 
“মাকাসিদ কিতাবে ইমামতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ইমামত হচ্ছে 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিরূপে দ্বীন ও দুনিয়া 
উভয় ক্ষেত্রের সার্বজনীন নেতৃত্ব” -রদ্দুলমুহতার: ১/৫৪৮ 


ইবনে খালদুন রহ. (৮০৮ হি.) বলেন, 

42S ৫4০০০ ও ৬৪০৭ 72 ৪০৪০ ৬ ৯৬৩ এ ৬৯ ৯১৩ 
dL Eo xe US ৬৯০৬০ শা ॥ জগ জয়া ২৯১0 ও 
ও 6০] অতি এপ BI UL BH ANI LL. ৬০০৬ 


পরলৌকিক কল্যাণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইহজাগতিক কল্যাণসমূহ বাস্তবায়ন 
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প্রতিনিধিরূপে দ্বীনের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দ্বীন অনুযায়ী 
দুনিয়া পরিচালনা। -মুকাদ্দামাতু ইবনি খালদুন: ১/২৫৫ 


অতএব, খিলাফাহর শাসন বা ইসলামি শাসন বলতে আমরা বলতে 
পারি, যে শাসনব্যবস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত 
শরীয়ত বাস্তবায়ন করে। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করে। 
এশাসন ব্যবস্থায় শাসকগণ বিধানদাতা বা আইনপ্রণেতা নন। তারা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিমাত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আইন ও বিধান দিয়ে 
গেছেন, তারা তা-ই বাস্তবায়ন করে। নিজ থেকে কোনো বিধান ও 
আইন প্রণয়ণের অধিকার রাখে না। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র এর সম্পূর্ণ 
উল্টো। 


গণতন্ত্র (Democracy) 


গণতন্ত্রকে ইংরেজিতে 199779078০5 বলে। [9০7009018০৮ শব্দটি গ্রিক 


06100010818, থেকে এসেছে। 61007010018. শব্দটি [91093 এবং 
79193 শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। 19970793 অর্থ [০০01০ তথা 


‘জনগণ’ আর 10199 অর্থ Power, rule তথা ‘ক্ষমতা’ , 
‘শাসন’ | অতএব, 7০9779০78০৮ অর্থ rule by the People তথা 


‘জনগণের শাসন’ । অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ নিজেরাই তাদের 
আইন প্রণেতাদের নির্বাচন করে। তারপর তারা যে আইন তৈরি করে সে 
অনুযায়ী রাষ্ট্র চলে। -ব্রিটানিকা, উইকিপিডিয়া (Democracy) 


₹লা অভিধানে বলা হয়েছে, “গণতন্ত্র: জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত 


প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা -আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা 
একাডেমি 
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অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে যে শাসন ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ শাসন ও কর্তৃত্বের 
মালিক জনগণ বা নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাদের ইচ্ছা ও খাহেশ এবং 
তাদের অভিব্যক্তিই চুড়ান্ত আইন। আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত 
আসমানী শরীয়তের এখানে কোনো মূল্য নেই। এ শাসনব্যবস্থার 
অনুসারী নয়; নিছক মস্তি্ষ ও প্রবৃত্তিপ্রসৃত তাগুতি আইনসম্বলিত 
সংবিধানের অনুসারী। মানব জাতির হিদায়াত ও জীবনব্যবস্থারূপে নবী 
রাসূল ও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন নাযিল 
করেছেন, তারা তার বিপরীতে নিজস্ব খেয়ালখুশী ও খাহেশকে 
জীবনবিধানরূপে গ্রহণ করেছে। 


গণতন্ত্রে ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং একটি আত্মিক প্রশান্তির 
মাধ্যমমাত্র। এখানে সত্যাসত্যের কিছু নেই। যে যেটি করে আত্মিক 
প্রশান্তি পায় সেটিই তার ধর্ম। যদি কেউ নামায পড়ে প্রশান্তি পায় তাহলে 
সেটিই তার ধর্ম। যে মূর্তি পূজা করে প্রশান্তি পায় সেটিই তার ধর্ম। কেউ 
ধ্যান করে প্রশান্তি পেলে সেটিই তার ধর্ম। যেহেতু এ ধারণামতে ধর্মের 
বেলায় হক বাতিলের কোনো প্রশ্ন নেই, তাই কেউ আপন ধর্মকে হক 
এবং অন্যের ধর্মকে বাতিল গণ্য করতে পারে না। প্রত্যেককেই অপরের 
ধর্মকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ধর্মের এই সম্মানও ধর্ম হিসেবে 
নয়। কারণ ধর্মে যেহেতু সত্য মিথ্যার প্রশ্ন নেই, এজন্য তার নিজস্ব 
কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই। বরং ধর্মের প্রতি এই সম্মান শুধুই এজন্য 
যে, তা একটি মানুষের অবলম্বন। সুতরাং রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধানে 
এবং জাতীয় সভ্যতা সংস্কিতিতে ধর্মের কোনো ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণের 
সুযোগ নেই। দেখুন: ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত, শায়খুল ইসলাম 
তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ, পৃষ্টা: ৮৪-৮৫ 
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“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলাম।” _সূরা আলে 
ইমরান (০৩): ১৯ 
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“যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার কাছ 
থেকে তা কিছুতেই গৃহীত হবে না। এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের 


অন্তর্ভুক্ত হবে।” _সূরা আলে ইমরান (০৩): ৮৫ 
ইসলাম ও গণতন্ত্র 


গণতন্ত্রের হাকিকত বুঝার পর স্পষ্ট যে, গণতন্ত্র ইসলামের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ও বিরোধী। ইসলামি শাসনের ভিত্তি আল্লাহর হাকিমিয়ার 
উপর। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহ তাআলা। তিনিই একমাত্র 
বিধানদাতা। তিনি যে শরীয়ত নাযিল করেছেন, খলিফা ও সুলতানগণ 
শুধু তা বাস্তবায়ন করেন। ইসলামে রব একমাত্র আল্লাহ। মানুষের জন্য 
একমাত্র সত্য দ্বীন ও জীবনবিধান ইসলাম। ইসলামই একমাত্র হক 
বাতিলের মানদণ্ড। ইসলাম যা হক বলবে তাই হক; যা বাতিল বলবে 
তাই বাতিল। ইসলাম যা ভাল বলবে তাই ভাল; যা মন্দ বলবে তাই মন্দ। 
শরীয়ত হক বাতিল ও ভাল মন্দের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। 
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শাসক শাসিত সকলেই এক আল্লাহর গোলাম। সুতরাং তাদেরকে তাই 
মানতে হবে। 


পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে কিছু মানুষ রবের আসনে বসেছে। তারা তাদের 
খেয়ালখুশী মতো আইন তৈরি করে। আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে। 
হারামকে হালাল করে, হালালকে হারাম করে। এরা শরীয়াহর অনুসারী 
নয়, শরীয়াদ্রোহী। কাজেই ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু! 
টি জীবনব্যবস্থা। ইসলামের অনুসারী কখনও গণতন্ত্রী হতে পারে না। 
গণতন্ত্রী কখনও মুসলিম হতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন কখনও 
ইসলামি শাসন হতে পারে না। 


উল্লেখ্য, অনেকে বলতে চান, গণতন্ত্র শুধু একটি নির্বাচন পদ্ধতি। তারা 
বুঝাতে চান, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে শাসক নির্ধারণ করা 
হয় মাত্র। তাতে কুফর-শিরকের কি আছে? 


বস্তত এটি সুস্পষ্ট জালিয়াতি। নয়তো গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে চরম 
অজ্ঞতা। গণতন্ত্রের হাকিকত নির্বাচন নয়। নির্বাচন তো গণতন্ত্রে 
প্রতিনিধি নিয়োগের একটি প্রক্রিয়ামাত্র। গণতন্ত্রের হাকিকত সেটাই, যা 
উপরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ “শরীয়াহ আইনের মোকাবেলায় মানবরচিত 
আইন ও সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা" | এবিষয়ে গণতন্ত্রের জনক, 
বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম নির্বিশেষে কারোই দ্বিমত নেই। কপট ও অজ্ঞ 
ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। আরব আজমের উলামায়ে 
কেরাম বিষয়টির উপর প্রচুর লিখেছেন। আগ্রহীরা সংশ্লিষ্ট বই পত্রগুলো 
দেখতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। 
আমীন। 
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